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স্বর্গীয় ন্বীনচন্র্র। 





সহাত্স! নবীন চন্ত্র রায় ১৮৩৭ঘ্বী;ঃ ২*এ ফেব্রুয়ারী মিরা 
নগরে জন্ম গ্রহণ কবেন। সেই সময় বঙ্গদেশ হইতে কতিপর 
ভদ্র লোক গব্ণমেণ্টের কার্ষ্যোপলক্ষে পঞ্জাব প্রদেশে যাইয়। 
অবস্থিতি করেন। নবীন চন্দ্রের পিত! তাহার্দেরই এক 
জন। অতি শৈশবকালে নবীন চন্দ্রের পিভৃ-বিয়োগ হয় । 
বিদেশে বন্দুহীন স্থানে বিধব! মাঠ পুল্রকে লইযা বিপদগ্রস্থা 
হন। নবীন চন্দ্রের জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। পঞ্জাৰে 
সে সমন্ধে উচ্চ শিক্ষা পাইবার কোনও স্ুবন্দোবস্ত ছিল ন।। 
নিশ্বশ্রেণীর |ব্দ)ালয় ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য নিবন্ধন নবীন 
চন্দ্রের মাতা তাহাবও ব্যয় বহন করিতে পারিতেন না। কিন্ত 
বিদ্যান্ুরাগী নবীন চন্দ্র দরিদ্রাবস্থার জন্ত বিদ্যা উপার্জনে 
বিরত হইলেন না। প্রতিবেশী একজন বৃদ্ধ রামায়ণ শ্রবণ 
করিতে ভাল বাসিতেন, নবীনচন্দ্র তাহাকে প্রতিদিন রামাকণ 
শ্রবণ করাইতেন, বুদ্ধ তাহাকে কিছু কিছু পয়সা দিতেন, 
তন্বার! তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হইত। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে ষে মিরাটে সে সময়ে ভাল বিদ্যালয় ছিল না । 
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মিরাট হজে প্রায় ৪ মাইল দুরবর্তী সিরধনা নামক স্থানে 
কটি বিদ্যালয় ছিল । বালক নবীনচর্জ্র প্রতাহ এই & মাইল 
পথ হ্াটিয় সেই বিদ্যালয়ে বাইয়া অধায়ন করিতেন । কিন্তু 
ছুর্ভাগযক্রমে এত সষ্টেও অধিক দ্দিন পড়িতে পারলেন ন1। 
বুদ্ধা জননীর ভরণ পৌোষণের জন্ তাহাকে চাকুরীর অন্বেষণ 
করিতে হইল | সেই লময় তাহার বরস ১২1১৩ বৎসর মাত্র । 
যে বয়সে অন্ত বাঁলকেরা নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়, বালক 
নবীনচক্তর সেই বয়সে সংসারের কার্যে প্রবেশ করিলেন। 
তাহার ১৬.টাকা বেতনের একটি কাধ্য হইল। কিন্ত তাহার 
প্রতিভ। ও কর্তব্য জ্ঞানের বলে শীঘ্বই তাহার পদোনতি 
হইতে লাগিল । চাকুরী আরম্ভ করিয়া তিনি এক দিকে যেমন 
নিষ্ঠার সহিত স্বীয় কর্তব্য কাধ্য সম্পাদন ক:গতেন, অপর 
দিকে আবার তেমনই জ্ঞান পিপাসা পরিতপ্তির জন্ত নান। 
বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । সাধারণতঃ দেখা বায় যে 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়! দোকে বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই 
অধিকতর যত্র শীল হয়, কিন্ত নবীনচন্তর সে রূপ ছিলেন ন!। 

ংসার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিদ্যা শিক্ষা আরস্ত 
হুইল। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত ইংরাজী, পার্সী, 
সংস্কৃত, উর্দ,, হিন্দি, বাঙ্গাল প্রভৃতি ভাষ। শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। অসাধারণ পরিশ্রম করিয়! উচ্চতর কঠিন গণিত 
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শাস্ত্র (ডাইনামিকৃস্‌, ছাটিকৃস্‌, হাইডোোষ্টাটিক্স্‌ সিভিলইঞ্জি- 
নিয়ারিং ইত্যার্দ ) শিক্ষা করিতে লাগিলেন । অস্ঠের 
সাহাধা বিনা চিকিংসা ও কৃষিতত্ব শিক্ষা করিলেন। এবং 
অল্প কালের মধ্যেই প্র নকল বিদ্যায় স্থপঞ্ডিত হইয়া উঠিপেন। 
অতি অলপ কালের মধ্যেই পঞ্জাৰ প্রদেশে নবীন্চচ্ছ্রের বিদ্যা 
জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল । গবর্ণঘেন্ট তাহার অনাধারণ 
প্রতিতা ওগভার পাশ্ডিতা দেখিত্বা তাহাকে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সহকাবী বেজিষ্টাব নিষুক্ত কবিলেন। তিনি অতি দক্ষ- 
তার সহিত এ কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিচ্লন | পঞ্জান ওবিএ- 
পেল কলেজের অধ্যাপক কিড়ু ধিনের জন্ত বিদায় গ্রহণ 
করিলে, নবীনচন্দ্র তাহার প্রতিনিধি নিঘুক্ত হন। এস্কলে বলা 
আবগ্তক যে সংক্কত উদ্দ, প্রস্ততি প্রাচীন ভাবায় গভীন্র 
পাপ্তিত্য না থাকিলে কেহ উক্ত পদ পাহতে পাবে না। 
নবীন চন্দ্র এ কাধ্যও সুদক্ষতার সহত সম্পাদন করিয়া, 
ছিলেন। তত্পরে তিন মানিক নয় শত টাকা বেতনে উত্তর 
পশ্চিম গ্রধেশের রেলওয়ের পে মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। 
ইহার পূর্বে আর কোন এদেশীদ্ক এই কার্ধ্য প্রাপ্ত হন নাই। 
নবীন চন্দ্র নিজে জ্ঞান উপার্জন করিক্াই পরতৃপ্ত হই- 
তেন না। অপরকে সেই জান দিবার জন্ত ব্যস্ত হঃতেন। 
তিনি পংস্কত, ইংরাজী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাক্ব নান! বিষয়ে 
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৩৯ খান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পঞ্জাব গ্রদেশে হিন্দি ভাষার 
উন্নতির মুল নবীনচন্দ্র। তাঁহার প্রণীত হিন্দি ব্যাকরণ 
অদ্যাপিও পঞ্রাবের সর্বত্র প্রচলিত আছে।' তিনি হিন্দি 
ভাষান্র সাহিত্য, ব্যাকরণ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল, 
আহার-তত্ব, স্্রী-শিক্ষাঃমমাজসংস্কার ও কষি-বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ 
প্রচার করিয়া পঞ্জাবে শিক্ষার এক নূতন আলোক প্রকাশ 
করেন। তিনি খন যে প্রদেশে থাকিতেন, তখন সেই 
প্রদেশের ভাষা শিক্ষা! করিয়া সেই ভাষায় নান। বিষয়ে গ্রস্থ 
লিখিতেন । তান পঞ্জাবের ইংবাআী ভাষায় চালিত সোসশ্তাল 
রিফম্মার, ও আঞ্ুমানি পঞ্জাব এবং উর্দু ভাষায় চালিত জ্ঞান" 
প্রদ্ণারিনী, এই তিন খাঁন কাগজের সম্পাদক ছিলেন । পঞ্জাব 
প্রদেশে যত কাল শিক্ষার নাম থাকিবে, ততকাঁল নবীন 
চন্দ্রের নাম স্বণাক্ষরে পঞ্জাবথাসীর হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে । 
পঞ্জাব নবীনচন্দ্রের নিকট চিরণী। 

নবীনচন্দ্রের বুদ্ধি শক্তি অতি প্রখর ছিল । তিনি অতি অন্ধ 
সময়ে ও সহজে কঠিন,ছুর্বোধ্য বিষয় সকল বুঝিতে পারিতেন। 
তিনি যে এত বিদ্য। উপার্জন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহাকে 
অন্যের সাহায্য অতি অল্পই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি 
অবসর পাইলেই কিছু শিক্ষা করিবার জন্ত ব্যন্ত হইতেন। এক 
মমর তাহাকে এক সপ্তাহ কান উষ্র পৃষ্ঠে ভ্রমণ কৰিতে 
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হইয়াছিল ; সেই সময় তিনি সমস্ত বীক্গগণিত উর্দ্দ, ভাষায় 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । তীহার জ্ঞানান্বরাগ এত প্রবল ছিল 
যে তিনি অল্প বয়স্ক বালকদ্িগের সহিতও জ্ঞানালোচন! করি- 
তেন। গবর্ণমেন্টেক কার্ষা হইতে পেম্সন' গ্রহণ করিয়া অব- 
শেষে তিনি মধ্যভারতে বত্লামের মহারাজার এপান 
মন্ত্রীর পদে নিথুক্ত হন। এ কার্ধা ছিনি এত দক্ষতার 
সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যে মহারাজ! তাহাকে বিশেষ 
সম্মান করিতেন। তিনি রাজকীয় শুরুতর বিষয় সকল 
অতি বিজ্ঞভার সহিত মীনাংসা করিতেন তাহার জ্ঞান- 
তৃষ্ণা! এত প্রবল ছিল যেতিনিযে যে ভাষা শিক্ষা করিয়া 
ছিলেন, সেই সেই ভাষায় ষখন যে পুস্তক ব! সংবাদ পন্তর 
প্রকাশিত হইত, তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ কবিতেন। 
অগ্ঠে যে দকল গ্রন্থ তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দেয়, এমন এক খান 
বই পাইলেও নবীনচন্ত্র যত্বু পূর্বক পাঠ করিতেন। তিনি 
বলিতেন “সকল গ্রন্থ হইতেই মানুষ শিক্ষা লাঁভ করিতে 
পারে |” তাহার জ্ঞান-পিপালা এত প্রবল ছিল যে, 
তিনি মন্ত্রীর কাধ্য করিবার সময়েও পাণিনি ব্যাকরণের শ্লোক 
মুখস্থ করিতেন। কেহ তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি বলিতেন, “জ্ঞানের সীমা নাই মান্য চিরকাল জ্ঞান 
উপার্জন করিবে, আমার যতক্ষণ শক্তি থাকে পড়িব।» 
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তিনি বহু পরিশম ও যত্ব পূর্ধক নানা ভাষায় বিবিধ 
বিষয়ের বু নংখাক গ্রন্থ সংগ্রহ করিবা নিজ গৃহে এক বুহৎ 
পুস্তকালয় স্থাপন করেন। এই পুস্তকালরে প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থই অধিক । 

তিনি কোন বিষয়ের আংশিক জ্ঞান লাভ করিয়। পরিতৃপ্ত 
হইতে পারিতেন না। যতশ্ষণ না সে বিষয়ে বিশ্ষেজ্ঞান 
লাভ করিতেন, ততক্ষণ গাড় ঘনোবোগের সভিত তাতা শিক্ষা 
করিতেন । শিক্ষা সন্বন্ধে নবীনচান্দ্র আব একট বিশেষ গুণ 
এই ছিল যেতি নযখন যে কার্যে নিঘুক্ত হইতেন তখন 
সেই কার্ধ্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন কারবার জন্ত আপনাকে প্রস্তত 
করিতেন। এই কারণেই যে উপণায়হীন বালক এক সময়ে 
রামায়ণ পাঠ করিয়া শিক্ষার ব্যয় নিব্বাহ করিতেন তিনিই 
আবার গবর্ণমেণ্টের নানা সম্মানিত উচ্চ কর্ম করিয়া অবশেষে 
একজন মহারাঁজার গ্রধান মান্ত্রত্বে বৃত হইয়াছিলেন। 
ফলতঃ মানুষ স্বীয় প্রতিতা, অধ্যবসায় এবং সুশিক্ষার বলে 
অতি দরিদ্র অবস্থার মধ্য হইতেও ক প্রকারে পাগ্ডিত্য ও 
পদগৌরবে জনসমাজ্ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে 
নবীনচন্ত্রু তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

নবীনচন্দ্রের হৃদ অতি দয়ালু ও প্রশস্ত ছিল। তিনি 
অন্ের হুংখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। যে কোন 
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গ্রকারেই হউক দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে সর্ব প্রযত্তে চেষ্ট 
করিতেন। তাহার মাসিক আয়ের কতক অংশ নিষমিতরূপে 
হুঃখীদিগের সাহাষে। ব্যয়িত হইত । থে কোন বাক্কতি নবীন- 
চন্দ্রের নিকট আপনার আর্ক অভাব জানাইত, তাহাকেই 
তিনি সাধ্ান্থরূপ দান করিতেন । তিনি কোন সাহাষ্য- 
প্রার্থাকে বিমুখ করিতেন না। তিনি বলিভেন, «প্রত্যেক 
মন্ধষোর প্রতিদিন কিছু ক্ছু পরোপকার করা উ্চত।” 
তিনি দগ্িদ্র প্রতিবেশীদিগকে পিনামূলো উষধ ও পথ্য দান 
করিতেন । যাহারা গরীব, ছুঃখী, বাহারের রোগের সমস 
অর্থাভাবে চিকিৎসার সুবিধা নাই, তাহাদগকে (বিনা ব্যয়ে 
চিকিৎসা করিবার জন্যই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধায়ন করিয়া" 
ছিলেন । পঞ্জাৰের যে কোন ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া নবীন, 
চন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করিত, তাহার দয়ালু হৃদয় আবলম্বে 
তাহাকে সাহাযা করিবার জন্ত ব্যাকুল হইত। তিনি জাতি 
ও সম্প্রদায় [নব্বিশেষে অভাবের সময় সকলকে সাহায্য 
করিতেন। 

নবীনচন্দ্রের প্রাণ স্ৃকুমার শিশুর ন্যাঁয় সরল ছিল। 
তিনি কথন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। 
তাহার এই সরলতার স্থুবিধা লইয়| কত ধূর্ত প্রবঞ্চক তাহাকে 
প্রতারিত কৰিয়াছে। একজন ধূর্ত দারিপ্র্যের ভাণ করিয়! 


[৮ 1 


তাহার আশ্রয় ভিক্ষা! করে, দয়ালু নবীনচন্ত্র তাহাকে নিজ 
গৃহে 'আশ্রন্ দান করেন, প্রবঞ্চক শেষে স্থৃবিধা পাইয়া তাহার 
সহস্র মুদ্রা অপহরণ করে এবং তাহাকে অনেক লাঞ্চিত 
করে ॥ কিন্তু নবীনচন্দ্রের হৃদয় এমনই কোমল ছিল ষে 
তিশি রূপ বিশ্বাস্ঘাতককেও একটা কটু কথা বলিতে 
পারিলেন না। তাহার পরিবারস্থ একজন লিজ্ঞানা করিলেন 
“আপনি এমন ধূর্তকে কেন বিশ্বাস কবেন ?” তিনি উত্তর 
করিলেন, সংসারে ভাল মন্দ নান! প্রকৃতির মানুষ আছে 
তে'মবা লোকের কেবল মন্দের দিকৃটা কেন দেখ? তাহার 
ভাল গুণ গ্রহণ কর ।” 

তাভার সঙ্গে হাহারা চির দিন একত্রে বাস করিয়াছেন, 
তাহার কোন দিন তাহার মুখে কর্কশ বাক্য শ্রবণ করেন 
নাই। তাহার হৃদয় প্রেমে পুর্ণ ছিল। পঙ্ডিত মূর্খ, ধনী 
দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, নর নারী যাহার সহিত তাহার পরিচয় 
হইত তাহাকেই তিনি আপনার করিয়া লইতেন। 

দরিদ্র ব্রাঙ্গগণ কৃষি কাধ্য করিয়া যাহাতে শ্বচ্ছন্দে 
জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্তে তিনি গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট হইতে মধ্যভারতে থাণ্ডোয়ার নিকটবর্তী 
স্থানে ভূমি গ্রহণ করিয়া ত্রান্ধগ্রাম নামে একটী গ্রাম সংস্থা- 
পন করেন। তাহার সংকল্প ছিল গরীব ত্রাঙ্ধগণ তথায় যাইয়। 
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নিষ্কর ভূমি লইয়া বাঁস করেন । কিন্তু তীহার এই উদ্দেস্তী 
সাধিত হয় নাই । 

তাহার জীবনে কোনকপ বাহা আঁড়শ্বর ছিল নাঁ। তিনি 
যেদান করিতেন তাহ! কেহ জানিতে পাপ্ধিত না । গরীব- 
দিগের সাহাযো তিনি একপ মুক্ততস্ত ছিলেন, খে অনেক 
সময় তাহার সীংলারিক বার নির্ধাহ করা কষ্টকর হইয়। 
উঠিত। তিনি নিদ্মিতরূপে একটী পরিবারের সমস্ত ব্যয়- 
ভার বহন করিতেন। কিন্তু তাহার আত কাল পত্যন্ত 
তাহার নিকট এ বিষয় কেহ জানিতে পারে নাই । 

তাহার স্বভাব অতি মধুর ছিল। কেহ কখনও তাহাতে 
ক্রোধ বা হিংসার ভাব দেখিতে পায় নাই। বরং নিঃস্বার্থ 
ভাবের যথে পরিচয় পাঁওয়। গিয়াছে । তাহার স্বভাবের 
সদগুণ রাশি যেন সর্বদা তাহার গম্ভীর প্রশান্ত মুখশ্রতে 
প্রতিভাত হইত । 

তিনি সকল গ্রকার সৎকার্ষ্যেই উৎসাহের সহিত যোগ 
দিতেন এবং তাহাতে অগ্রবর্তখ হইয়। কার্ধ্য করিতেন। লাহো- 
রের ওরিএণ্ট্যাল কলেজ, শিক্ষা সভা, ফিমেল নন্্যাল 
বিদ্যালর, তাহারই কার্তিস্তস। তাহারই প্রধান উদ্দোগে 
লাহোরের ব্রহ্মমন্দির নির্মিত হয়। তিনিই উদ্যোগী হইয়া 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। 
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ছঃখী শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ি গণের অবস্থা উন্নত করিবার 
জন্ত তাঠার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল । তান নানা উপায়ে 
তাহাদের উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেন । “ তাহাদিগকে 
জ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য ভিনিই প্রথমে লাহোরে 
রজনী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। 

নবীনচন্্রের নৈতিক জ্ঞান অতি উজ্জ্বল এবং চরিত্র অতি 
বিশুদ্ধ ছিল। তাহাৰ ৫৩ বৎসর বয়সে মৃতু হয়? কিন্তু শিশু- 
কাল হহতেে এ পর্যন্ত কেহ তাহার চবভ্রে কোন কলঙ্কের 
কথা শুনিতে পান্থ নাই। স্রাজাতর প্রতি ভাঙার গভীর 
শ্রদ্ধা ডিল। তাহাদিগকে জ্ঞান-ধন্মে উন্নত কবিবার জন্য তিনি 
প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তিনিই পঞ্জাবে জ্রীশক্ষা বিস্তারের 
প্রধান ও প্রথম উদ্যোগ কর্তী। তিনি এক দ্বিকে যেমন 
আপনান্র চরিত্রকে উচ্চনৈতিক ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, 
তেমনি অপরের জীবন যাহাতে স্নীতি পরার়ণ হয় ভাহার 
জন্যও চেষ্টা কর্িতেন। পুর্বে বল হইয়াছে যে তিনি 
“সোশ্তাল রিফরমার” নামক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। 
বালা বিবাহ নিবারণ, বিধবা-বিবধাহ প্রচলন ও অন্যান্ত 
সামাজিক কুসংস্কার দূর করিয়া দেশে বিশুদ্ধ নীতি প্রচার 
উদ্দেশেই তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিশ্রত কথা পালন করা তাহার চরি- 
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ত্রেব একটি বিশেষ গুণ ছিল । যাহাঁব যাঁভা প্রাপা তাহ! 
তিনি নিষমিভকপে পরিশোধ কশিতে বিশ্মৃত হহাতেন না। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে তিনি যখন যে কাজে নিবন্দ হই- 
তেন সেই কাধ্য হুচাক্ষপ সম্পর কবিবাব ভন্তা আপনাকে 
প্রস্তত কবিতিতন। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই উচ্চ নীতি 
পালন কবিষ়া! গিষাছেন ! 

যাহাব প্রভাবে জীবন সার্থক হয, মানব দেবতা হয়, 
সেই পরবিৰ ও উদ্বাব ব্রাহ্ম ধাশ্মব বীক্গ অতি খশৈশবকাল হই- 
তেই ত'ভাব সবল প্রাণে মন্কবিত হইয়াছিল 1 [হান সাংসা 
রিক নাণাৰপ বিপত্পাতেব মধ্যেও আশ্চধ্য সাঙকুতাৰ 
সহিত ধন্মপাধনে বত থাকিতেন। তাহাব জীবনে অনেক 
বাধা বিন্র উপস্থিত হইযুশাছল। কিন্ত তিনি সেই ঘোব পবী- 
ক্ষার সময়েও ৬গবানেব উপর নির্ভব করিষ। সব্বদা প্রসন্ন- 
চিত্ত থাকিতেন। শারীনিক বিশেষ অন্ুস্থতা ভিন্ন কখন 
তাহার দৈনিক উপাসন। বন্ধ হইত না। তিনি অনেক সময়ে 
মহাযোগে, গত্ীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন । পরমান্মার 
সহিত এই যাগ তাহাব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যযত্ত ছিল। 

ধর্ম গ্রচার তাহাব জীবনের একটা প্রধান ত্রত ছিল। 
তিনি উপনিষত ও ভাগবৎ প্রভৃতি শান্স মন্থন কবিষ। ধর্শের 
অমূল্য রত্ব সকল নানা ভাষায় প্রচার করিয়া! ধর্শ-পিপাস্থ 
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ব্যক্তিদিগের চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। লাহোর নগর 
তাহার গ্রচার-ক্ষেত্রের কেন্ত্র স্থল ছিল । তিনি এখানে থাকিয়া 
নানা উপাে ত্রাহ্গধন্ প্রচার করিতেন । যাহাতে লাহোব- 
বাসী ত্রাঙ্মদেগর আধ্যনম্ক জীৰন উন্নত হয়, তাহার 
জন্য তিনি সর্ধ প্রযত্তে চেষ্টা করিতেন। তিনি লাহোর ব্রাহ্ম- 
সমাজের আচার্য্য ও সম্পাদক ছিলেন । তিনি যে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাষায় ৩১ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার ১১ খানি ধন্মম 
বিষয়ে । এ সকল গ্রন্থে তাহার উচ্চ আধ্যান্সিক জ্ঞানের 
পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি জ্ঞান ধন্ম প্রচার ও পরো- 
পকারার্থ তাহার আয়ের অগ্ধাংশ ব্যয় করিতেন। তিনি 
ভারতীয় একেশ্বরবাদীণভার সম্পাদক নিযুক্ত হঈয়াছিলেন। 
ধন্মাব্ষয়ে নবীনচন্দ্রের মত অতি উদার ছিল। তিনি 
কখনও কোন ধঙ্বের নিন্দা করিতেন না। বরং সম্প্রদায় 
নির্বিশেষে সকল সাধুদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন। এবং তীহা- 
দিগের সঙ্গে আগ্রহের সহিত ধন্দ্ীলোচনা করিতেন । তাহার 
হৃদয় এতদূর ধর্মমপিপাস্থ ছিল, যে যেখানে ভগবতপ্রসঙ্গ হইত 
সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়। শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে যোগ 
দান করিতেন; এবং এমন গভীর অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের 
সহিত আলোচনা করিতেন যে লোকে দেখিয়! অবাক হইত । 
ধন্ম প্রচারের জন্ত তিনি বহু পরিশ্রম ও অনেক অর্থ 
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ব্যয় করিয়াছেন । পূর্বে বল ভযাঁছে যে তিনি যখন ষে, 
প্রদেশে থাকিতেন তথন সেই প্রদেশেব ভাষা শিক্ষণ করি- 
তেন। পবিভত্রীণপ্রদ ব্রাঙ্গধর্ম্নেব সত্য প্রচাব করা ইহার 
অন্যতৃম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রি 

নবীনচন্ত্রেব বডই কাপন1 ছিল শেষ জীবন কলিকাঁ- 
তীয় থাকিষা ভগবানের সেবায় অতিবাভিই কুবেন। এই 
উদ্দেশ্তে কলিকাতায় একটি গৃহ নিম্মাণ কবিরাছিলেন | 
কিন্তু তাহাব বাসনা পুর্ণ হইল না, ভগবাদুনব ইচ্ছাই পূর্ণ 
হইল। তিনি কলিকাতাম্ব আসিয়াই বন্ত মাশয় রোগে 
আক্রান্ত হয়! পডিলেন। সংবাদ পাইয়া! ভিন ভিন্ন স্কান 
হইতে তাহা মাম্ীয় স্বজনগণ অবিপন্থে তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন। নগবের প্রধান প্রধান চিকিৎদকগণ 
চিকত্সা কবিতে লাগিলেন, কন্ধ কিছুতেই কিছু হইল ন1। 
দিণ দিন পীড়া! বুছি পাইতে লা গল। 

ভিনি পূর্বেই বু ঝতে পারিয্াছিলেন থে তাহার জীব" 
নের কার্ধা শেষ হইয়াছে,এবার তাহাকে পিতাব অমৃত নিকেত 
তনে যাইতে হইবে । তাই পিতাব বিশ্বাপী সন্তান পূর্ব হই- 
তেই প্রস্তত হইতেছিলেন | একদ্দিন একজন আত্মীয় তাহার 
আরোগ্যলাভের আশ! প্রকীশ করিলে, তান বলিলেন,আর 
ইহুলোকে আশ। নাই, পরলোকে আমার সমন্ত আশ 


[ ১৪ 


গিয়াছে । তোমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা! কর যে এই 
শরীরের লনহিত আঙ্মার যে সংগ্রাম হইতেছে, তাহ1 যেন 
শীত্র শেষ হয়।” স্ত্রী ও কন্তাকে কীদিতে দেখিনা বলিলেন, 
“তোঁমর। বিশ্বাসী হও, কোন বিপদ্দ থাকিবে না| তিনি 
মৃতার কষেক দিন পূর্ব হইতেই সমস্ত বাঠিরের চিত্তা দূর 
করিয়াছলেন। সব্বদ্ধা কেবল ভগবানের নাম, ও আনন্দ 
ধামের কগ! শুনিতে ভালবাসিতেন | এই সময় তিনি 
“দয়াল দান্ত গেল সন্ধা হলে পার কর আমারে,” 

বার বার এই সঙ্গীতটি শুনিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিতেন। এই 
সঙ্গীতের সময় তাহার প্রশান্ত মুর আরও প্রশান্তভাব ধারণ 
করিত। তিনি বক্ষংস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া ভাবে মগ্ন 
থাকিতেন। ছুই চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পতিত 
হুইত | সঙ্গীতান্তে ভক্তির সহিত ঈশ্বরোদেশে গ্রণা করি- 
তেন। একদিন এক জন ব্রাঙ্গ ঘুবককে একটী সঙ্গীত করি- 
বার অনুরোধ করিলে তিনি নিয় লিখিত সঙ্গীতটা করেন ;-- 


শ্রী যে দেখা যায় আনন্দ ধাম, 

অপূর্ব্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতি | 
শোক তাপিত জন সবে চল, 
নকল দ্রুঃখ হবে মোচন; 
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শাস্তি পাইবে হদয় মাঝে, 
প্রেম জাগিবে অন্তরে । 
ফত বোগীন্দ্র খষি মুনিগণ, 
না জান কি ধ্যানে মগন, 
স্তিমত লোচন কি অমৃত বস পানে, 
ভুলিল চরাচর ; 
কি সুধাময় গান গাইছে স্থরগণ ) 
বিমল বিভগুণ বন্দন, 
কোটি চন্দ্র তাঁরা উন্নপিত, 
নৃত্য করিছে আঁবরাম ॥ 
এই সঙ্গীত শ্রবণ করিরা তিনি এতদূর পরিভূগু হইলেন 
যে অশ্র-বিসর্জন করিতে করিতে ভাঁহ যোড় কারষ। যুবককে 
বলিলেন “আপনি দয়! করিয়া যদি মধ্যে মধ্যে আসিয়া 
আমাকে এই গানটা শুনান আম বড় অনুগৃহীত হইব ।" 
ভক্ত নবীনচন্দ্রের প্রাণ জীবিতাবস্থায় সব্ধদ ধর্দ্মভাবে 
পরিপূর্ণ থাকিত,মৃত্যুর সময় কি তিনি তাহার হৃদয়ের দেবতাকে 
ভুলিতে পারেন ?£ মৃত্যু-শয্যায় তাহার আত্ম সর্বদা ব্রন্মেতে 
নিমগ্ন ছিল। তিনি বপিলেন, "মা আমাকে পরম শ্বন্বর লোক 
হইতে ডাঁকিতেছেন, তোমরা! আমায় রাখিতে পারিবে না ।” 
ভগ্নবান ভক্ত বতদল। তাহার এমন বিশ্বাণী সন্তান তাহার 
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নিকট যাইতেছেন,তিনি কি তীহাকে দর্শন না দিয় থাকিতে 
পারেন ? তাহা কখনই নহে । ভক্ত নবীনচন্দ্রকে বিশ্বজননী 
দয়া করিলেন। মৃতার পূর্ব দিন রাত্রতে নধীনচন্ত্র ধ্যান 
নিমগ্র হইলেন ! ক্রমে তাহার মুত্তি গম্ভীর অথচ প্রসন্ন হইয়া 
আটসল। দুই চস্মু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল! 
নবীনচন্দ্র ছুই হাত যোড় করিয়া বলিলেন পম, তোমার রূপ 
এত সুন্বর তাহ! ত আগে জানিতাম না, আহা! তুমি কি 
দুর ।” 

এই ভাবে ব্রহ্মযোগে ভক্ত নবীনচন্ত্র সেরাত্বি অতি- 
বাহিত কবিলেন। তৎপর দিবস তাহার যাত্রার দিন। 

আজ তাহার প্রাণে কত আনন্দ। কেবলই আনন ধাষের 
কথা বলিতে লাগিলেন । আর ক্ষণে ক্ষণে চন্ষ মুদ্রিত করিয়! 
মায়ের রূপ দেখিতে লাগিলেন । তীহার কৃন্তা বলিলেন, 
প্বাবা) আমরা তোমার অন্ুগযুক্তা কন্যা, তোমার সেবা! করিতে 
পারিলাম না, বল. কি কবিলে তুমি স্থুখী হইবে।” ধার্মিক 
পিতা বলিলেন পরাহাঁর সেবা কর” সহধন্ষিণীকে ডাকিয়। 
বলিলেন "এখানে নকলের সহিত প্রেমে ও সন্ভাবে বাগ 
কর 5 

তত্পরে উপস্থিত বন্ুগণকে অরক্গপর্গীত করিতে বলি- 
শেন । সকলে সমন্বরে সঙ্গীত আরস্ত করিলেন। আনন্দ 


ধামের যাত্রী ভক্ত নবীনচন্দ্র হাত ক্ষোড় করিয়। প্রাণ ভরিষু! 
বিশ্ব জননীকে ভাকিতে লাগিলেন, দুই চক্ষু হইতে জলধার! 
পতিত হইতে" লাগিল। ক্রমে তাহার শ্বাস বায়ু মন্দীভূত 
হইয়া আসিতে লাগিল। বন্ধুগণ তাহার মুখের উপর উচ্চৈঃ- 
প্বরে “সত্যং জ্ঞানমন্তম্” এই মহামন্্ব উচ্চারণ করিতে লাগি- 
লেন। ভগবানের বিশ্বাসী সন্তান, ভগবানের নাম করিতে 
করিতে অমুতধামে মাত্রা করিলেন । ১৮৯৭ সনের ২৮ এ 
আগষ্ট বৃহস্পতিবার পুর্বাহ্ন ১১ ঘরটিকার সময় ননীনচন্দ্রের 
অমর আত্ম! জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে গমন 
করে। 

নবীন চন্দ্রের পবিত্র আত্মা পবিদ্রলোকে গমন করিয়াছে । 
স্বর্গের দেবতাঁগন তাহাকে আলিঙগগন দিয়া সাদরে গ্রহণ 
কারয়াছেন 1 ক্তিনি আনন্দ মনে পরম পিতার নিকট দেবগণের 
সহিত একাসনে বলিয়া প্রেমস্্রধা পান করিয়া কতার্থ হইতে- 
ছেন। তাহার জড় দেহ অগ্রিতে ভাম্মভৃত হইয়া গিয়াছে । 
কিন্তু এথানে তাহার কি স্মৃতি থাকিল ?--তাহার জ্ঞান, 
প্রেষ ও পবিত্রতাময় ধন্দরজীবন। তিনি যে আদর্শ-জীবন 
আমাধিগের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহ অন্থরণ করিয় 
চলিতে পারিলে আমরা ধন্ত হইতে পারিব । 


পঞ্জাব বিশেষ ভাবে নবীনচন্দ্রের নিকট খশী। ভিনিই ' 
২ 
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পঞ্জাবীদিগের সাঁমাজিক, নৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম ও অন্যন্তি 
বিষয়ক সর্ধ প্রকার উন্নতির মূল কারণ । নবীনচন্দ্রের বিয়োগে 
তাহা একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু হরাইয়াছেন। 

নবীন চক্র স্বীয় জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মবিশ্বাস-পৃর্ণ জীবন 
দ্বারা জনসাধারণকে চিরক্কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়া- 
ছেন। সততা, অধ্যবসায়; ও প্রতিভা বলে মান্ষ অতি গরীব 
অবস্থার মধ্য দিয়া জনদমাজে কত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে 
পারে, এবং কি প্রকারে নিঃস্বার্থ প্রেমে চালিত হইয়। মানুষ 
পরের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিতে পারে, আর কি প্রকারে নান! 
রূপ বাধা বিদ্বের মধ্য দিয়া ভগবানের বিশ্বাসী সন্তান উচ্চ 
ধন্ম জীবন সাধন করিয়া, অবশেষে ভগবানের নাম করিতে 
করিতে প্ররন্ন চিত্তে মুত্যকে আলিঙ্গন করিতে পারে, নবীন 
চন্দ্র তাহার উজ্ছ্বল দৃষ্টান্ত । ভগবান এই সাধু পুরুষেব জীবন 
দ্বাৰা আমাদিগকে তাহার অমৃত নিকেতনে যাইবার জন্য 
প্রস্তুত করুন। 





নবীনচন্দ্রেব সুভার পর তাহার জীবন সম্বন্ধে দেশীয়, 
ইংরাজী, বাঙ্গণা, উদ্দ, হিন্দি প্রভাত সংবাদ পত্রে আলোচনা 
হয়। জময়াভাণে সকল কাগজেব মতামত প্রকাশ করিবার 
ন্ুরিধ! হইল না । কেবল করেক খানার মত দেওয়া গেল। 
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লাঁধাঁরণ ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিক “ইগডিয়ান মেসেঞ্জার” 
এই কথ। বলিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ 
করেন $--প্মধ্য ভারতের একজন বড় ও ধার্দিক এবং ব্রাক্গ 
নমাজের একটা স্তস্ত শ্বর্ূপ একজন মহাস্বা পরলোক গমন 
করিয়াছেন। পণ্ডিত নবীনচন্ত্র রার, যিনি প্রত্যেক শিক্ষিত 
পঞ্জাবীর নিকট সুপণ্ডিত, স্বদেশ হিতৈষী, ধর্ম ও সমাজ- 
সংস্কারের বন্ধু বলিয়া পরিচিত, তিনি আর হইলোকে নাই। 

্ ৬ গু ্ ্ রং 

এই মহাপুরুষের পরলোক গমনে আমাদিগের কি 
ক্ষতি হইয়াছে, তাহার বহু সংখ্যক বদ্ধু এবং প্রশংসাকারী 
দিগের সঙ্গে একত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা ভিন্ন তাহ! 
আর কিসের দ্বারা জামরা প্রকাশ করিতে পারি 2 তিনি 
যেমন ইহু জগতে পরমেশ্বরের সেবা এবং মন্ুষ্যের প্রতি 
কর্তব্য জুচাকরূপে সম্পন্ন করিয়া গির়াছেন, শ্বর্মে তাহার 
তেমনি পুরস্কার প্রাপ্ত হউন ।” 

তন্বকৌমুদী ১৬ই ভাদ্র, ৯২৯৭ 

“আমরা গভীর দুঃখের সহিত ত্রাঙ্গ বন্ধুর্দগকে জানা- 
ইতেছি-বে, অল্পদ্িন হুইল আমর! ব্রাহ্ম সমাজের একজন 
প্রকৃত বন্ধু হারাইয়াছি। পাঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ও হিতৈষী 
নবীনচন্্র রায় মহাশয় ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট স্থপরিচিত | 


চি রি এ 


কয়েক দ্রিন হইল ইনি পরলোক গত হইয়াছেন । ইহা'রই 
উদ্যোগে ও যতে লাহোরে ব্রাঙ্গদমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া" 
ছিল। এবং তাহার প্রতিষ্ঠা অবধি তিনিই টটক্ত সমাজের 
প্রধান সহায় ও বন্ধুবূপে তাছার সাহাধ্য করিয়া আমিতে- 
ছিলেন। প্রধানতঃ তাহারই অর্থসাহায্যে উক্ত সমাজের 
মন্দির নিম্মিত হইয়াছে । সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের প্রতিষ্ঠার 
8৫ বৎসর পূর্ব্বাবধি যে ক্ষুদ্র দল ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাজের 
মধ্যে নিয়মতন্ত্ব প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিনার জন্য প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন,নবীনবাবু তাহার মধো একজন প্রধান ছিলেন। 
তৎপর সাধারণ ব্রা্মনমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়। অবধি বিধিমে 
ইহার সাহায্য করিতে ক্রটি করেন নাই। 

নবীনচন্ত্র অনেক বিষয়ে ব্রাঙ্গগণের- ব্রাঙ্মগণের কেন, 
এদেশের লোকের দৃষ্টান্ত স্থানীঘ ছিলেন । তাহার জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিমে প্রকাশ করা যাইতেছে, %* * * * 1” 

পনবীনচন্ত্র রাক্--বাবু নবীনচন্ত্র রায়ের মৃত্যু নংবাদে 
আমরা শোকাতুর হুইয়াছি। গত বৃহস্পতিবার বেল! ১১ 
টার সময় আমাশয় রোগে তিনি ইহলোক হইতে চলিয়! 
গিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে জ্ঞানে মানে অতি স্থৰি- 
খ্যাত ছিলেন। ইনি বাজপুতন! রেলওয়ের পেশমাষ্টার 
ছিলেন, ইনিই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্রার ছিলেন। 
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এতদ্বাতীত গবর্ণমেণ্টের অধীনে অনেক বড় বড় কাঁঞ্ত করিয়& 
খন পেন্সন গ্রহণ করেন, তখন রতলাম রাজ্যের নায়েব 
দেওয়ান হইয়াছিগেন | ভারতবর্ষে যত ভাষ। প্রচলিত, তাহাৰ 
প্রধান প্রধান সকল ভাষাতেই ইনি স্থুপপ্তিত ছিলেন । 
পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতবর্ষ ইহার উন্নত চরিত্র ও 
ধর্মপ্রাণত। দেখিয়। ইহাকে দেবতার ন্তাঁয় ভক্তি করিত । গত 
বৃহস্পতিবার চারিটার পর ইহার মৃতদেহ নিমতল। ঘাটে নীত 
হয়। বহুসংখ্যক ভদ্রলোক শোকাকুল হইয়া তাহার সঙ্গে 
গমন করিয়াছিলেন ।* [ সঞ্ীবনী। 

ব্রাহ্মনমাজের কাধ্যনির্ধাহক সভা নবীনচন্দ্রের মৃত্যুত্তে 
এই মর্মে আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;-- 

“স্থির হইল যে, কার্য্যনির্বাহক সভা পণ্ডিত নবীন- 
চন্দ্র রায়ের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করত সন্তপ্ত হৃদয়ে তাহার বিব- 
রণ লিপিবদ্ধ কর! অতীব কর্তব্য বলিয়] স্থির করেন। পণ্ডিত 
নবীনচন্ত্র দীর্ঘকাল সাধারণ ব্রহ্মদমাজের অধ্যক্ষ সভার এক- 
জন সভ্য ছিলেন। তিনি পঞ্জাব অঞ্চলে বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশ 
পূর্বক এবং সর্বাপেক্ষা তদীয় জীবনের পবিত্রতা এবং উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রাহ্মধর্দ্বের মত ও বিশ্বাস প্রচার করত ক্রহ্ষ- 
সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। 

স্থির হইল যে, কমিটা এই ঘটনা উপলক্ষে স্বর্গীয় মহাত্মার 
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1শাঁক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আপনাদিগের আস্তবিক সহা- 
মুভৃতি প্রকাশ করেন ।” 
নবীন বাবুর,মৃত্যুর দিন রতলাঁমের মহারাজের হইয়া 
তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী নবীনবাবুর সহধর্দিণীর নিকট 
নিম্নলিখিত সহানুভূতি স্চক টেলিগ্রামটা প্রেরণ করেন। 
“আপনার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়? মহারাজ! তাহার 

আন্তরিক ছঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আপনার স্বামী এক 
জন ষে যথার্থ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর সনোহ 
নাই।” 

থিটস্টিক কন্ফারেন্স নিম্ন লিখিত নিদ্ধারণ স্থির করেন-_ 

পস্থির হইল যে, সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীনচন্র 
রায়ের অসামকিক মৃত্যুতে সাধারণ ভাবে ত্রাহ্ম সমাজের এবং 
বিশেষ ভাঁবে এই সভার যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এই 
সভা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছেন ।৮ 

নবীনচন্ত্র রায়ের অন্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের মত ১ 

"স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রাঁয় মহাশয়ের সহিত আমার ২বছ' বৎ- 
সরের আত্মীর়ত! ছিল। তাহার প্রীতি সুত্রে ও অপূর্ব 
চরিত্রের গুণে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহার পরিবার পরিজনের মহিত 
আমার পরিবার পরিজন গণের রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষ! নিকট 


[২৩ 


স্ন্ধ জন্মিয়াছিল। নানা প্রকার অবস্থীয় তাহার 
সহিত বাস করিয়া তাহার যে গুণগুলি দেখিয়া আঁমি 
বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা এই £-(১ম) তিনি একটী 
দিনের ভ্ন্ত মানবজীবনের মহৎ লক্ষ্য ভূঁলিতেন না। বদ্দিও 
বিষয়কর্ত্মে লিপ্ত ছিলেন, বিষয় তাঁহার উপলক্ষ্য, জীবনের 
মহত্বপাধন প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রতিদিন কিছু না কিছু জ্ঞানা 
লোচন1, এবং কিছু না কিছু পরোপকার করিতেন । দ্বিতীয়তঃ 
ঈশ্বরের পালনীশক্তিতে তাহার আশ্চর্য বিশ্বা ও নির্ভর 
ছিল । তিনি আমাকে সর্বদাই বলিতেন--“আমি কোন বিপদে 
ভয্ব পাই না, কোন নিরাঁশকর ঘটনাতে নিকতসাহ হই না। 
আমার বিগত জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে দ্রেখিতেছি, আমার 
রক্ষক রহিয়াছেন।৮ তৃতীয়ত তাহার বিনয়--এরূপ বিনয় 
ও সৌজন্য আমি একালের মানুষে প্রায় দেখিতে পাই না। 
একটী অষ্টাদশ ব্ষীয় যুবকের নিকট ও সেই পঞ্চশতাধিক 
প্রবীণ, বিনয়ে নত ছিলেন। ছুই জনে টেবলের ছুই ধারে 
বসিয়। কাজ করিতেছি, ইতিমধ্যে তাহার একটা জিজ্ঞাস। 
করিবার প্রয়োজন হইলে পাচ মিনিট অপেক্ষা করিতেছেন, 
আমি কখন মাথা তুলিয়া! তাহার দিকে চাহিব। ডাকিতে 
কুঠিত। চতুর্থতঃ তাহার উদ্দারতা, তাহাকে যাহারা প্রবঞ্চন। 
করিয়াছিল, তাহাদের সপ্বন্ধে অনেক সময়ে কথ। হইয়াছে। 
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আমি অনেক সময় তাহাদের প্রতি রোঁষ প্রকাঁশ করিয়াছি, 
কিন্ত তাহার মুখে এক দিনও একটী রুক্ষ কথা শুনি নাই। 
তাহাদের প্রতি তাহার কপার ভাবই দেখিতাম, আক্রোশ বা 
প্রতিহিংসার ভাব কথ নও দেখি নাই'। তাহার শ্রদ্। ও প্রীতি 
সম্প্রদায় ভেদ জানিত না। সর্ব সম্প্রদায়ের ধার্মিকন্বিগকে 
তিনি শিষোর স্তাঁয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন | তাহার আরও 
কত সদ্গুণ দেখিয়াছি, তাহ। সবিস্তর বর্ণন করিতে গেলে পত্র 
বাহুলা হয়। ঈশ্বরের চরণে এইমাত্র প্রার্থনা, সেইগুণ রাশি, 
সেই সৌম্য মূর্তি চির দিন আমার হৃদয়ে জাগরুক থাকিয়া 
আমাকে উন্নত করুক ।” 


শ্রীশিবনাঁথ শান্ত্রী। 





্বর্মীয় শিব্চক্দ্র দেব। 


পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিবচন্ত্র বাবু বড় নীরব লোক ছিলেন-- 
পাছে তাহার গুণের কথা কেহ জানে, এই ভয়ে সর্বদাই 
সঙ্কুচিত থাকিতেন। ন্ুতরাং অনেকেই তাহার জীবনের কথ। 
প্রায় কিছুই জানেন । তিনি তাহার একমাত্র পুত্র বাবু সত্য- 
প্রিয় দেবের অবগতির জন্য সংক্ষেপে ইংরেজীতে আত্মই তিহাস্‌৷ 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিয়ে তাহারই অনুবাদ গ্রকা- 
শিত হইল । 

আত্ম-ই তিহাস--"আমার পিতার নাম বাবু ব্রজকিশোৰ 
দেব! শ্রীবামপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত জনাকীর্ণ 
কোন্নগর সহবে তিনি একজন সন্ত্রাস্ত লোক ছিলেন । তিনি উচ্চ 
শিক্ষা লাভ কবেন নাই,কিস্ত বাঙ্গালাভাষা একরূপ জানিতেন, 
ইংরেজীও একরূপ পড়িতে ও বলিতে পারিতেন। তিনি সৈন্ত- 
বিভাগে সরকারের কাঞ্জ করিতেন। সরকারের কাজ তখন 
সম্মানজনক ছিল। সৈনিক কর্মচারীদের সহিত সর্বদাই 
কাজ করিতে হইত, কাজেই ইংরেজী পড়িতে ও বলিতে 
শিথিয়াছিলেন। 
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বুদ্ধবয়সে সাঁমান্ত পেম্সন লইয়! তিনি কার্য হইতে অব" 
সর গ্রহণ করেন। তিনি সংসাহসী,' কাঁ্ধযশীল, চবিত্র- 
বান ও খুব পরিমিতাচারী ছিলেন। প্রতিদিন নিদিষ্ট 
সষয়ে আহার ও দৈনিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন । 
ঠিক সময় মত কার্ধ্য নির্বাহ করিবার জঙ্তয, সঙ্গে সর্বদাই ঘড়ী 
রাখিতেন । তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮৪৬ সনে ৯৫ 
বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয় ॥ উভৈরবচন্দর, মহেশচন্র, ঈশ্বর- 
চন্দ্র ও শিবচন্ত্র, তাহার এই চারি পুত্র। ভৈরবচন্ত্র ১৮৩৩ 
সনে, মহেশচন্ত্র ১৮৫৫ সনে, এবং ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৭৬ সনে পর- 
লোক গমন করেন । 

জন্ম ও বাল্যকাল--“আমি তাহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। 
১৭৩৩ শকের ৬ই শ্রাবণ, ১৮৯১ সনের ২০ এ জুলাই কোন্ন- 
গরে আমার জন্ম হয় । তথন কোন্নগরে কোন বিদ্যালয় ছিল 
নখ স্থৃতরাং বাঙ্গাল শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয়ে পাঠ কৰি 
নাই। আমার শিক্ষার জন্য পিতা ঠাকুর এক জন গুরু- 
মহাশয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তাহার নিকট অতি 
সামান্য রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখিষ্ষা- 
ছিলাম । 

ষথন আষার বয়স ১০ বৎসর; তখন গৃহে সামান্য রঞ্ষম 
ইংরেজী শিখিতে আরম্ত করি। আমার আত্মীয় বাবু মদন" 
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মোঁহন মিত্র আষাঁকে পড়াইতেন । তাহার নিকট বানালে, 
পাঠ ও শব্দার্থ মুখস্থ করিতাম। 

১১ বৎসর বয়সের সময় আমি মতিহার! হই। তাব পর 
দুই বৎসর কাল পড়াশুনা কিছুই হয় নাই । তখন শ্ুনিলাম, 
কলিকাতায় ভাল ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে 
পড়িতে আমার খুব ইচ্ছা হঈল। আমার পিতা আমাকে 
থুব ভালবাসিতেন ; কিন্তু তাহার বড় বেশী রাগ ছিল, দেই 
ভয়ে মনের কথ! তাহার নিকট বলিতে সাহসী হইলাম না । 

_ সুখে বলিতে সাহসী না হইয়া, আমাকে কলিকাতার 
কোন স্ক,লে ভন্তি করিয়া দিবার জন্য, বাবু উমাচবণ দেবের 
হবার! পিতার নিকট এক দরখাস্ত লিখাইলাম। একদিন 
মধ্যাডে পিতা ঘুমাইয়াছিলেন। তাহার পার্খে সর্ধদাই একট! 
বাক্স থাকিত; সেই বাকের উপর দরখাস্ত খানা রাখিক! 
দিলাম। পিত! জাগির1! আমার পত্র পড়িলেন, এবং আমাকে 
ডাঁকিয়' আমার প্রার্থন। পুর্ণ করিতে স্বীকার করিলেন । 

১৩ বৎসর বয়সের সময, ১৮২৪ থৃষ্টাব্বের নবেম্বর মাঁসে 
আম্িকলিকাতায় বাই । আমি হাঁটখোলার বাবু রামনারায়ণ 
ঘোষের বাড়ীতে বাগ করি, এবং রীড সাহেবের বিদ্যালক্বে 
ভত্তি হই। সেখানে ৮ মাস ছিলাম । সেখানকার পাঠে 
সত্তষ্ট না হইয়া, আমি পিতার নিকট হিনুস্বংলে ভত্তি হইবার 


[ ২৮ |] 


অভিলাষ জানাইগাম। ১৪ বৎসর বয়সের সময়, ১৮২৫ 
সনের ১লা আগষ্ট আমি হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে ভান 
হইলাম । 

হিন্দু কলেজে ও বৎসর ৫ মাস কাল অধ্যয়ন করি। শেঘ 
ছুই বৎসর কাল প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছিলাম, এবং মাসে 
১৬ টাক করিম বৃত্তি পাইতাম । কালেজের বন্ধুদের মধ্যে 
নিষ্মলিখিত লোকদের নাম উল্লেথ করা যাইতে পারে। বাবু 
হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃঙ্ মল্লিক, রেভারেগ্ড কে এম বন্দ্যো* 
পাধ্যায়। বাঁমগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, রামতন্থু লাহিড়ী এবং প্যারীঠাদ মিত্র। 
বাবু হরিমোহন সেন আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি 
আমার অনেক উপকার করিয়াছিলেন । কলেজে পাঠের 
সময়, হরিমোহন বাবু ও আমি আরব্য উপগ্ঠাসের কিয়দংশ 
বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলাম। 

গবর্ণমেণ্ট চাকুরী ।_কালেজের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া! 
১৮৩১ সনের ২৭এ ডিসেম্বর কলেজ পরিত্যাগ করি, এবং মাসে 
৩০ টাক! বেতনে, গ্রেট টিগনো। মেটি,ক্যাল সার্ক অব ইত্ডি- 
যার কম্পিউটার নিযুক্ত হই । আমার বেতন শীগ্রই ৪০ টাকা 
হইয়াছিল । ১৮৩৮ সনের ২০ এ ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত আমি গবর্ণ- 
মেন্টের এই কার্য্ে নিযুক্ত ছিলাম। তার পর বোর্ড অধ 
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য্েভিনিউ কর্তৃক মনোনীত হইয়া বালেশ্বরের ডেপুটী কালেক্টর 
নিযুক্ত হই । এই কাজ পাওয়ার পুর্বে আমি সার্ধে পরীক্ষ। 
দিয়া উত্তীর্ণ হই। 

বালেশ্বরে ৬ বৎসরাধিক কাজ করিয়াছিলাম। আমার 
উদ্ধতন কর্ম্মচারীগণ সন্তুষ্ট হইয়? ১৮৪৪ মনের ৯ই জানুয়ারী 
আমাঁকে ৩য় বিভাগ হইতে ২য় বিভাগে উন্নীত করেন। 

১৮৪৪ সনের মে মাসে আমি বদলী হইয়। মেদিনীপুরে 
যাই। এখানে সেটল্মেন্ট ও বাটোয়ার! প্রভৃতি কার্ষে 
নিযুক্ত ছিলাম। ১৮৪৯ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১ম শ্রেণীর 
ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হই। 

১৮৫০ সনের জানুয়ারী মাসে ২৪ পরগণায় বদ্লী 
হই। এখানে পঞ্চান্ন গ্রাম ও অন্যান্ত খাস মহলের রাজস্ব 
আদায়, খাঞজনার মোকদামা, এবং সাধারণ কাধ্যের জন্য যে 
ভূমি গ্রহণ কব হয়, তাহার মূল্য নিরূপণ কার্যে নিযুক্ত হুই। 
প্রথমতঃ ৩ শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর ছিল। ১ম শ্রেণীর 
৪৫০, ২য় শ্রেণীর ৩৫* ও ৩য় শ্রেণীর ২৫১ টাকা বেতন ছিল। 
৫ বৎসর পরে কর্মচারীর উন্নীত হইতেন। ১৮৫৩ সনে 
রেভির্নিউ বোর্ড ডেপুটা কালেক্টরদিগকে ধোগ্যতান্ুসারে ৫ 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ১ম শ্রেণীর ৭০০, ২য় শ্রেণীর ৬০৯, 
শত এই রকমে বেতন নিদ্ধারণ করেন। সর্ধনিক্ন শ্রেণীর 
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ধেতন ২০* শত করা হয়| এই নির্দেশান্ুপারে আমি ১৮৫ৎ 
সনের ৬ই মার্চ ২য় শ্রেণীভূক্ত ছুই, এবং আমার বেতন ৪৫০ 
হইতে ৬০* শত হয় । এই সময় বেলেঘাট! হইতে চিৎপুরের 
নিকট গঙ্গ। পর্যন্ত «ক খাল কাটার প্রস্তাব হয়, এবং আমি 
তাহার জন্য ভূমি গ্রহণ কাধ্যে নিযুক্ত হুই। 

১৮৫৭ সনে একদিন বেলে যাইতেছি, সেই গাড়ীতে 
কয়েক জন ইংরেজ ছিলেন । তাহাদের সঙ্গে সিপাহীবিদ্রোহ 
সম্বন্ধে কথা আরন্ত হরর । কথাবার্তীর পর ইংরেজেরা মনে 
করিলেন যে, আমি ইংরেজ-গব্ণমেন্টের প্রতি অসস্তষ্ট ও 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করি! ইংরেজের] 
গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করাতে, গবর্ণ- 
মেণ্ট আমার কৈফিয়ৎ তলব করেন। যাহা বলিয়াছিলাম, 
তাহার যথাঁধথ বর্ণনা করাতে এবং মামার চরিত্রের সার্টি- 
ফিকেট দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে, আমার কথায় 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি মশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্ত আমাকে 
স্তর্ক করিয়া দিয়াই গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইলেন । 

১৮৫৮ সনের ২৯এ নখেম্বর রেলওয়ে কমিশনার এনগ্মি 
সাছেবের অধীনে পুর্ববঙ্গ রে”ওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণ কার্যে 
নিযুক্ত হু । ৮৬০ সনে এই কার্য শেষ করিয়া ৩ মাসের 
অহও,হ বদাগ পাই। এই সমধ বাবু প্যারীটাদ মিতের 
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সহিত স্বাঙ্থ্যলীভের জন্য উত্তরপশ্চিমে গমন করি। বিদায়ের 
পর আবার ২৪ পরগণায় যাই । ১৮৫৯ সনের ১*ই ভি 
বর ১ম শ্রেণীর ডেপুটা কালেক্টব নিধুক্ত হই । ১৮৬৭ সনের 
২৪ এ মার্চ গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি প্রপ্রন্ন হইয়া আমাকে 
ডেপুটী মাজিষ্টেট নিযুক্ত করেন; এবং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেটের 
ক্ষমতা দেন। এ বতসর ১৯এ সেপ্টেম্বর নিজ কার্য্য ছাড়া! 
কলিকাতার ডেপুটী কাঁলেক্টরের কাধ্যে নিধুক্ত হই। সুতরাং 
একদিন আলিপুর ও একদিন কলিকাতায় কাজ করিতে 
হইত । 

অবসর গ্রহণ_-স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৬৩ সনের ১লা 
জান্নুধারী আমি রাজ কার্য্য হইতে অবনর গ্রহণ করি, এবং 
মাসিক ৩৩০॥* আন পেন্দন প্রাপ্ত ভই। 

মিউনিদিপাল কমিশনাঁব--১৮৬৫ সনে শ্রীরামপুর 
মিউনিসিপালিটাব কমিশনার নিযুক্ত হই, কিন্তু শরীর রুগ্ন 
হওয়াতে .৮৭৮ খ্রীষ্টান্দে পদত্যাগ করি । 

সব বেজিষ্ীর--১৯৭১ সনের ৪ঠ জুলাই শ্রীরামপুবের 
সবরেজিষ্টার নিধুক্ত হুইয়া ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে প্র 
কার্য ত্যাগ করি। 


বিবাহ রেছি্রার--১৮৭২ সনের ৪ঠ1 জুন ৯৮৭২ সনের 
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৩ আইনানুসারে রেজিষ্রীর নিযুক্ত হই, এবং ১৮৮৭ সপের 

ভিসেম্বর মাসে এ পদ ত্যাগ করি। 
সনন্দ ।--১৮৭৭ সনে মহারাণী যখন জারত সমাজ্জী 
উপাধি গ্রহণ করেন, তখন ছোটলাট বাহাদুর আমাকে সাটি- 

ফিকেট অব অনার প্রদান করেন। 
পারিবারিক কগ1।--১৮২৬ সনে ১৫ বৎসর বয়সে হুগলী 
জেলার অন্তঃপাতী গোপাল্নগরের বাবু বৈদ্যনাথ 
ঘোষের দ্বিতীয় কন্তার সহিত আমার বিবাহ হয়। তথন 
আমার স্ত্রীর বয়স ৯ বৎসর ছিল। এই বালা বিবাহ আমার 
ও আমার স্ত্রীর পিতা কর্তৃক স্থিবীকৃত হইয়াছিল, আমার 
কোন মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দি যে, এই বিবাহ কখনও আমার কষ্টের 
কারণ হয় নাই । বরং আমি এমন প্ররেমাস্পদা। স্ত্রী পাইয়া! 
আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছি। তাহার স্বাভাবিক 
সদ্বদ্ধি, ধর্মমপ্রবণতা ও আমার প্রতি অন্ুরাগের প্রশংদ। 
করিয়া শেষ করিতে পারি না। এই বিবাহে আমার ছদ্ 
কন্তা। ও এক পুত্র হইয়াছে । আমার প্রথম! কন! কৈলাঁদ 
কামিনী ১২৪২ সনে, দ্বিতীয়া কন্তা মৌক্ষদ1! ১২৪৬" সনে, 
ভূতীক্ষী কন্। বিনোদ ১২৫০ সনে, চতুর্থ কন্তা ক্ষীরদা ১২৫২ 
সনদে, পঞ্চম কন্ত1 ক্ষেমদ1 ১২৫৪ সনে, এবং ষষ্ঠ ক্ষন্তা! বাম” 
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সুদরী ১২৫৬ সনে জন্ম গ্রহণ করে। আমার একগাত্র পুজ্ 
নত্যপ্রিয় দেব বাঙ্গলা ১২৬৩ ইংরেজী ১৮৫৬ সনের ২২ এ 
জুলাই জন্ম গ্র্ইণ করে। 

বাঁসগৃহ--গামার পিতৃ-গৃহ অত্যন্ত ত্ছোঁট ছিল, সুতরাং 
সকলে ম্বস্ছন্দে বদ করিতে পারিত ন1। আমি ।'পুবাতন 
বাটার সংলগ্ন এক খণ্ড ভূমি পিতার নিকট হুইতে গ্রহণ 
করিয়! এক বাটী নির্মাণ করি । ১২৭৫ সন হইতে এ বাটীতে 
বাস করিতেছি । 

শোক হুংখ--১৮৫৯ সনে আমার বড় জামাতা বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে বড় শোকাচ্ছন্ন হই! তিনি বহু- 
দিন *বেঙ্গলী” সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি লেখা 
পড়ার জঙ্ঠ স্ুবিখ্যাত ছিলেন | ১৮৮৩ সনে আমার তৃতীয়! 
কন্যা বিনোদার ও ১৮৮৩ সনে আমার দ্বিতীয় জামাতার মৃত্যু 
হয়? অতঃপর অনেকগুলি দৌহিত্র ইহলোক পরিত্যাগ 
করি! গিয়াছে । মীন্ষ এই সকল শোক দুঃখের ভাত কখনও 
এড়াঁইতে পাবে না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল 
ক্লেশ সহা কর্‌] বর্তৃব্য। 

পুত্রের বিবাহ--আমার পুত্র ১৮৭৬ সনে ১৮৭২ সনের 
৩ আইনানুসারে বাগবাঁজারের বাবু কালীনাথ বন্থুর বড় 


কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 
৬৬, 
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গ্রন্থ প্রচার- আমি এনডুকোমের ও অন্ঠান্ত লোকের 
গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়! শিগুপালন নামক গ্রন্থ লিখি। 
১৮৫৭ স্নে তাচার প্রথম ভাগ এবং ১৮৬২*সনে দ্বিতীয় 
ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে । ১৮৬৭ সনে অধ্যাত্ব্য বিজ্ঞান 
নামক প্রেত-তত্ব সন্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশ করি। 

সামাজিক কথ।। 

কোন্নগর হিতৈষিণী সভা-১৮৫* সনে আমি মেদ্রিনী- 
পুর হইতে ২৪ শ পরগণায় বদলী হই। তখন সপ্তাহের 
ছয় দিন খিদিরপূর অথবা আলিপুরে থাঁকিতাম, শনিবার 
কোন্নগর যাইতাম, আবার সোমবার ফিরিয়া আদিতাম। 
এই সময় আমার জন্মভূমি কোক্নগরের অবস্থা উন্নত করিতে, 
বড়ই আকাজ্ষ1! হয়। ১২৫৯ সনের ২৯ এ আষাঢ় আমি 
এক প্রকাশ্য সভায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া “কোন্নগর 
হিতৈষিণী” নামে এক সভা! স্থাপন করি (১) কোন্নগরের 
সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করা, স্থানীয় লোকের উপকার করা) (২) 
ধর্ম ও জাতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া! গ্রামের অশ্লীল 
ও দূষিত আচার ব্যবহার রহিত করা, (৩) ছুঃখীকে 
সাহায্য করা ও (৪) আপোষে বিবাদ মীখাংসা কর! 
এই সভার উদ্দেশ্ত ছিল। সভা ৩ বৎসর জীবিত থাকি! 
স্থানীয় লোকের যখোচিত সাহাধা না পাওয়াতে ১৮৫৩ লঙগে 
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উঠিক্া যায়। এই সভা অনেক স্থানে রাস্তা সংস্কার, পুল 
নির্মাণ, দরিত্রের সাহাধ্য, স্কুল গৃহ নিম্দাণের জগ্ত অর্থবান 
করিয়াছিলেন। 

কোন্নগর স্কল-এই সভা কোনগর্ধে একটা ইংরেজী 
বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করাতে আমি এক খণ্ড ভূমি 
দান করি। সেই ভূমির উপর সাধারণ চাদায় গৃহ নিশ্মিত 
হয়। ১৮৫৪ সলেব ১লামে স্কল খোলা হয়। 

বাঙ্গাল' স্কল_নর্ড হার্ভিপ্রের আদেশাগসারে কোন্নগরে 
একটী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু ১৮৫৬ সনে এ 
বিদ্যালয় উঠিনা যায় । আমার ও বন্ধুদের চেষ্টায় ১৮৫৮ বলে 
একটা বাঙ্গালা স্ক,ল গ্রতিঠিত হয়। 

পাঠাগার--পাধারণ পাঠাগারের দ্বারা শিক্ষাৰ সাহায্য 

হয়। এই ধাবণ! হওয়াতে আমি টাদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই । 
এই চাঁদ] দ্বারা ইংরেজী বিদ্যাঁলক্নটী দ্বিতল করিয়া! তাহাতে 
পাঠের জন্য পুস্তক রাখা হয়। ১৮৫৮ সনের ১ল। এপ্রিল এই 
পাঠাগার খোল! হয় । এখানে বহু সংখ্যক ইংরেজী, বাঙ্গল। 
ও প্রাচীন গ্রন্থ আছে। 

স্ত্ীশরিক্ষ। _ছাত্রাবস্থাতেই আমি স্ত্রীশিক্ষার উপকারিত! 
হৃদয়ঙ্গম করি,আম ম্বয়ৎ সর্ব প্রথমে আমার স্ত্রীকে সাধ্যমত 
শিক্ষা দিতে আরস্ত করি। পণ্ডিত রাখিয়া আমার কণ্তা- 


[ ৩৬ ] 

দিগকে শিক্ষিত করি, একটি কন্টাকে বেখুন স্কুলে পাঠাইয়া- 
ছিলাম। 

বালিক1 বিদ্যালয়--১৮৫৮ সনে আমি গবর্ণমেপ্টকে এই 
মনে এক পত্র লিখি ষে, গবর্ণমেন্ট যদ্দি কোন্নগরে বালিক! 
বিদ্যালয় গৃহের জন্য ৫ শত টাকা দেন, তবে আমিও ৫ শত 
টাক1 দিতে প্রপ্তত আছি এবং গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫ টাকা 
সাহাধ্য করিলে স্থানীয় লোকের নিকট হইতে ১৫ টাক 
টানা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাবে 
সম্মত না হওয়াতে আমি ১৮৬* সনের ১২ই এপ্রিল নিজ 
ভবনে বালিকা বিদ্যালষ প্রতিষ্ঠিত ও একজন পণ্ডিত নিষুক্ত 
করি। ইহার পর নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্ত এক গৃহ 
নিম্মাণ করিয়! দিয়াছি। 

কোন্নগর ষ্রেনন-+১৮৪৪ সনে ইষ্ট ইত্ডিয়া রেল খোল! 
হয়। তখন কোনগরে ষ্টেসন ছিল না। কোন্নগরবাসীদের ৩ 
মাইল দূরবর্তী বালী বাঁ শ্রীরামপুর যাইতে হইত | আমি রেল 
কর্তৃপক্ষদনের নিকট কোন্নগন্ধে ষ্রেসন স্থাপন করিতে অনুরোধ 
করি। অনেক আন্দোলন করার পর কর্তৃপক্ষগণ ১৮৫৬ সনে 
স্েসন স্থাপন করেন | 

পোষ্টাফিস--পোষ্টাফিস না থাকাতে লোকের বড় অসুবিধ! 
কুইভ, বালী ব! শ্রীরামপুর ন! গেলে চিঠি পাওয়া যাইত ন1। 
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১৮৫৮ সনে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে কোন্ঈগরে পোষ্টাফিস 
স্থাপন করিতে অন্ুবোধ করি এবং ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ 
করিতে অঙ্গীষ্ফার করি এ বৎসরেই কোন্নগরে পোষ্টাফিস 
স্থাপিত হয়। 

দাতব্য চিকিৎসালয়--হিতৈষিণী সভ। দাতব্য টিকিৎসী- 
লয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা কবেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠ্িতে 
পারেন নাই । হোমিও প্যাথি মতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 
হোযিওপ্যাথি দাতবা চিকৎসালয় স্থাপনের জন্য ১৮৬৮ সনে 
এক প্রকাসন্ত সভা আহ্বান করি। সভার অনুমতি অনুসারে 
চিকিৎসালয় স্কাপিত হয়। কিন্তু পরবত্নর তাহ! বন্ধ হইয়] 
যায়। কিন্তু স্বথের বিষয় এই কোন্নগর ত্রাঙ্ষসমাজ সেই 
সময় হইতে অন্য পর্যন্ত হোমিওপ্যাথক ওষধ বিতরণ করিয়া 
আমিতেছেন। 

১৮৭৫ সনে কোন্নগরে খুব মেলেরিয়। জ্বর হয়। আমার 

ও বন্ধুবর্গেব যত্বে গবর্ণমেণ্ট এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন 
বরেন। আমারই এক গৃহে এই চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, 
১৮৮১ সনে গবর্ণমেপ্ট ইহা বন্ধ করিয়া দেন। তারপর আমার 
জীর ব্যয়ে আমার ভবনে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা 
লয় প্রতিষিত হইয়। অদ্য পর্য্যস্ত চলিতেছে। 

ধর্ম কথ।_-আমি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করি এবং 
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বিবাহের পর সস্ত্রীক গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রতিদিন 
কালী পূজা করিতাম। যখন আমি হিন্দু কলেঙছগের চতুর্থ 
শ্রেণীতে পড়ি, তখন সুবিখ্যাত ডিরোজিও সাহেব সে শ্রেণীর 
শিক্ষক ছিলেন। কলেজ ও কলেজের বাহিরে তাহার সহিত 
সর্ধদাই ধর্মসন্বন্ধে আলোচন। হইত ।কিয়ৎকালের পর আমার 
আর হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস থাকিল না, আমি একেশ্বরবাদী 
হুইলাম। কিন্ত তখন বিশ্বাসানুপারে কাধ্য করিতে অক্ষম 
হইপ। বাহিরে হিন্দু ধর্্ানুযায়ী ক্রিয়! কলাপ নির্বাহ করিতে 
লাগিলাম। ১৮৪৪ সন পর্য্যন্ত এইরূপে কাটিয়। গেল, আমি 
বালেশ্বর হইতে মেদিনীপুর বদলী হইলাম। এখানে এক 
দিন একথও তত্ববোধিনী পাইয়া তাহা পাঠ কর্রলাম এবং 
্রাঙ্মধর্থ্বের মত অবগত হইয়! বড় আহলাদিত হইলাম। 
আমি সেই দ্রিন হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইলাম ও পত্রিকার 
উপদেশানুষায়ী পরব্রন্মের উপাসনা করিতে আরম্ত করিলাম । 
১৮৪৬ সনে মেদ্রিনীপুরে ব্রাঙ্ম সমাজ স্থাপন করি এবং আমি 
যতকাল তথায় ছিলাম ততকাল সমাজ জীবিত ছিল। তার 
পর মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক 
বাধু রাজনারায়ণ বন্ধু সমাজ পুনজর্শবিত করেন এবং সমা- 
জকে মহা শক্তিশালী করিয়! তুলেন। 

২৪ শ পরগণান্ন আদিবার পর আমি প্রকাশ্ততাবে প্রাঙ্গ 


[ ৩৯ ] 


ধর্ম গ্রহণ করি এবং আদি ব্রা্ম সমাজের সত্য হই । ঈশ্বরের 
কৃপায় আমি পরিবার মধ্যে ত্রাহ্গধন্্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে নমর্থ 
হইয়াছি। আমার স্ত্রী প্রাণের সহিত ব্রাহ্গধন্থ্ে বিশ্বাস করেন 
এবং কার্ষো সে ধর্মের আদেশ পাপন কল্পেন। আমার সন্তান 
গণও ব্রাঙ্গধর্থে বিশ্বান করেন। | 

১৮৬৩ সনে রাজকার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! এ 
বৎসর ২৮এ মে নিজ গৃহে ত্রাঙ্গ সমাজ স্থাপন করি। প্রথ- 
মতঃ প্রতি পক্ষে, তার পর সপ্তাহে একবার সামান্বিক উপা- 
সন! হইত । সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এই সমাজ প্রথমতঃ আদি সমাজের অঙ্গীভৃত ছিল-_-তার 
পর ভারতবর্ষীত্ব ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সহান্ৃভৃতি প্রকাশ 
করেন, কিন্ত এ সমাজ চিরকালই শ্বাধীনভাবে উভয় সমা- 
জের নেতীদিগকে উৎসবের সময় আচার্য্ের কার্ধ্য করিতে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি 
চিরদিনই আমার অত্যন্ত ভক্তি আছে । সমাজের জন্য মন্দির 
নিন্মাণার্থ নদী-তীরে আমি এক খণ্ড ভূমি দান করি। ৩ 
সহত্াধিক টাক! ব্যয়ে মন্দির নির্মিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন | ১৮৭৯ সনে 
মন্দির প্রবেশ হয়্-বাবু আনন্দমোহন বনু, উমেশচন্ত্র হত, 
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পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি দেব, সত্াপ্রিয় দেব তাহার 
টি নিযুক্ত হইয়াছেন । প্রচারক বা আচার্য্যের বাসের জন্যও 
সমাজের নিকট বাড়ী প্রস্তত কর হইয়াছে। 

যে সকল ঘটনায় সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের জন্ম হয় তাহ! 
সকলেই জানেন। আমি ইহার সংস্থাপনের জন্ত অনেক 
পরিশ্রম করিয়াছি । প্রথম হইতে ১৮৭৯ সণ পর্য্যন্ত আমি এই 
সমাজের সম্পাদক ছিলাম । ১৮৮০ সনে আমি সভাপতি 
নিযুক্ত হই, কিন্ত আমি আপনাকে এ কাজের নিতাস্ত অন্ুপ- 
যুক্ত মনে করিতাম। আমার শ্রদ্ধেয় বদ্ধাদের একান্ত অনুরোধে 
একাজ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হই । ক্রমাগত ৫ বৎসন্ধ এই 
কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মধ্যে এক বৎসরের পর ১৮৮৭ 
সনে আবার সভাপতি হুই, ১৮৮৮ সনে আমি অবসর গ্রহণ, 
করি। 

আমার ধন্দ বিশ্বাস বিশেষতঃ ত্রাহ্মধন্মান্থসারে পুত্রের 
বিবাহ দেওয়াতে কোন্নগরের গৌড় হিন্ুগণ আমাকে সমাজ- 
চ্যুত করিয়াছেন। তাহার আমাকে অপমানিত করিতে 
ও সুবিধা পাইলে নিপীড়ন করিতে ইতস্ততঃ করেন না। 
কিন্ত আমি তাহাতে কিছুমাত্র ছুঃখিত নই । তাহার যে 
এরূপ আচরণ করিবেন তাহ! আমি পূর্কেই জানিতাম এবং 
সে জন্ত প্রস্তত ছিলাম । ঈশ্বর তাহাদিগকে সন্বুদ্ধি দিন, 
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তাঁহারা আত্ম-ভ্রম দেখিয়া আপনাদের আঁচরণ সংশোধন 
করিতে শিক্ষা করুন । 
ত্বাস্থ্য- যদিও স্বভাঁবতঃ আমি ছুর্বল তথাপি মিতাচার ও 
মিতাঁভযাসেব জন্ত ঈশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ জীবন যাঁপন কবিয়াছি। 
আমি স্বাস্থ্যবক্মাব নিয়ম আলোচনা কবিয়া ভদনুসারে চশিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । আমার আহার পামগ্রী অতি সামান্ত রকম। 
ডাল, ভাত, তবকাঁবী, মাছ, দুধ ও কটি ভিন্ন আর কিছু খাই 
না। আমি প্রভ্যুষে শয্য। হইতে উঠ্ঠি, প্রথম রাত্রেই নিদ্রা 
যাই। এই নিয়ম চিবদিন পাঁলন করিয়াছি । প্রাতিঃকালে 
এক পেয়ালা চা, কাফি বা কোকো পান করিয়া! ভ্রমণ করি 
এবং ডমবেল ও ফেশ ব্রস লইয়৷ ব্যায়াম করি। এখন 
প্রাতঃকালে দুধ ভিন্ন আর কোন তরল দ্রব্য পাঁন কার নাঁ। 
কিছু না খাইয়। খালি পেটে কখনও বাড়ীর বাহির হই ন|। 
আমার প্রাত্যহিক কার্যের তালিকা এই ;--বৎসরের 
সকল খতুতেই ৫ টার সময় নিদ্রা হইতে উঠি। প্রাতঃকৃত্য 
সম্পন্ন করিয় ধর্মগ্রন্থ বা সংবাদ পত্র পাঠ করি । ৬॥ বা৭টার 
সময় এক পোয়া দুধ ও একখানা| এরোরুট বিস্কিট খাই'। 
তাঁর পর ভ্রমণ করিতে যাই । ফিরিয়া! আসিয়া! সা*সারিব 
বা সাধারণ কার্ধ্য নির্ধাহ করি। ১০ টার সময় ঈষদুষ 
জল্পে শরীর প্রক্ষালন করি ও মাথায় ঠাণ্ডা জল দি। জানের 


[ ৪২ ] 


সময় ফেশ ব্রস ব্যবহার করিয়া থাঁকি। দুর্বলতা! বশতঃ 
এখন আর ডভমবেল লইয়! ব্যায়াম করিতে পারি না। স্নানের 
পর পারিবারিক উপাসন! করি ॥। ১১ টার সমস ডাল, ভাত, 
তরকারী, মাছ, একটু মিঠাইয়ের সহিত এক পোয়। ছুধ খাই । 
আহারের ৩। ৪ ঘণ্ট। পরে জল খাই। তার পর আধ ঘণ্টা 
কাঁল বিশ্রাম করিয়া পাঠ করি বা কোন কাজ করি। ৫ টার 
সময় ডাক্তারের ব্যবস্থা মতে ৫ ফোটা টিংচার ওপিষ্াই 
€পেটের অসুখের জন্ত এই ব্যবস্থা ছিল) সেবন করি। কিছু অন্ন 
অথবা বিস্কিট ও বাতাস থাই | ৭ টার দময় ৩৪ থান! ছোট 
রুটা অথব! করেক টুকর! পাউরুটা, মাছের তরকারী, এক 
পোয়া! হুধ ও কিছু মিঠাই থাই। তারপর পরিজনবর্গ বা 
বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করিয়া রাত্রি ৯ টার সমন্ন নিদ্রা 
যাই। এখন € ৯৮৮৮ সনের জুলাই ) আমার বয়ম ৭৭ 'হুই- 
য়াছে। যদিও কখনও কখনও শরীর বিকল হইয়া যায 
তথাপি ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দি যে এখনও এক রকম সুস্থ শরীরে 
পান্ি। ছুর্বলতাই এখন আমার প্রধান পীড়া |” 





শিষচন্জ্রের সম্বন্ধে সংবাদ পত্তের মত। 
”৮বাবু শিবচন্দ্র দেব--ক্রমেই সে কালের সুহিত 
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এ কালের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে । ধাহারা বঙ্গদেশের 
গৌরব ছিলেন, একে একে তাহারা চলিয়া যাইতেছেন । 
ধাহাদের পবিত্র মুত্তি চারিদিকে স্থ্যেযের ছটা বিকীরণ করিত, 
ক্রমে তাহারা অন্তহিত হইতেছেন । সেকালের শিক্ষিত ও 
ধর্মনিষ্ঠ,মহাত্মার্দের মধ্যে অনেকে চলিয়। গিয়াছেন। বিগত 
বুধবার প্রাতে ৬্টার পর বাবু শিবচন্ত্র দেব মহাশয়ও মহা* 
যাত্র। করিয়াছেন । ধাহারা জন সমাজের স্তম্ত স্বরূপ, তাহারা 
চলিয়া গেলে সংসার শ্শানবৎ প্রতীয়মান হয়। শিবচন্ত্ 
বাবুর অভাবে আজ বঙদেশে শোকের গভীর ছায়া পড়ি- 
ফ়াছে। বঙের কিমান সম্তানগণ চলিয়া যাইতেছেন, 
আমরা অসার অপদার্থ লোকগুলি জন্মভূমির কোন ছুঃখই 
দূর করিতে পারিনা, আমরাই পড়ির! রহিলাম। 

কী ঝা দী কা ক 

মঙ্গলবার সন্ধ্য। পর্য্যন্ত মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, 
কিন্ত বড় ছুর্ধলত। বোধ করিতে পাগিলেন। ক্রমে তাহার 
শরীর অবসন্ন হুইয়। পড়িতে লাগিল। কোন জাল! নাই, 
যন্ত্রণ। নাই, নীরবে জীবাত্ব। ক্ষণভন্ুর দেহকে পরিত্যাগ করিস 
বার আয়োজন করিতে লাগিল। নীরবে তিনি সংজ্ঞা-শুহ্য 
হইলেন। কোন প্রকার দেহবিকার দেখ। গেল না, অতি 
দহন্জে আত্ম! শরীর ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিল। সাধুর 
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জীবন এই কূপেই যাঁয়। অতি সহজে, অতি স্বাভীবিক- 
ভাবে গ্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া চলিয়! যায়। 

শিবচন্ত্র বাবুর ধর্ম্মশীল ও কন্মশীল জীবনৈর সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত অন্টাত্র প্রকীশিত হইল । তিনি যে কিরূপ দানশীল 
ছিলেন তাভার বিবরণ সে ব্ৃস্তান্তে নাই। ষেকেহ কোন 
অভাবে পড়িয়। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তৎ- 
ক্ষণাৎ যথাসাধ্য সেই অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। কত দীন দুঃখীকে যে তিনি গোপনে অর্থদান করি- 
তেন, তাহা নিকটস্থ আম্মীয় শ্বজনেরাঁও টের পাইতেন ন1। 
সাধারণ হিতকর সর্বপ্রকার কার্ধোই তিনি মুক্ত-হস্তে দান 
করিতেন । কত দীন হুঃঘী আঙ্জ তাহার অভাবে পিতৃহীন 
হইল, তাহ! কেই বলিতে পারে ন1। 

তাহার শরীর অতি কৃশ ছিল। চেঙ্কার। দেখিয়া! মনে 
হইত, হাড় কয়েক খান। চামড়। দিয়া ষেন আচ্ছাদন করিয়! 
রাখা হইয়াছে । কিন্তু এমন দুর্বল শরীরের মধো কি তেজী- 
যান আত্মা বাস করিত ! কোন বাধ! কোন বিদ্ব তাহাকে 
সৎসঙ্কলপ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই) দুর্বল শরীর লইয়] 
তিনি যেমন পরিশ্রম করিতেন, কোন বলিষ্ঠ যুবকও তেমন 
থাটিতে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বল যে তুচ্ছ পদার্থ, মনের 
বলই যে প্ররূত বল, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়1 গিয়াছেন +. 
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আহার যেমন বিনয় দেখিয়াছি, এমন বিনয় আর কাহা" 
রও দেখি নাই। অশীতি বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি 
একজন বালক্কের কথার প্রতিও কত সন্মান প্রদর্শন করি- 
তেন। তাহাকে কেহ কখনও রাগ কর্রতে দেখে নাই, 
এমনই সুমিষ্ট তাহার ব্যবহার ছিল। | 

এমন লোক সচরাঁচর জন্মে না, তাইত কৰি সুরধনী 
কাবো তাহার কথা উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছেন। ধন্মবত, 
দানব্রত, কর্মব্রত, চরিত্রব্রত শিবচন্দ্র মুক্ত হইয়। স্বর্গে গিয়া" 
ছেন) তাহার নশ্বর দেহ চিতানলে তম্্ীভূত হইয়াছে, কিন্তু 
তাহার অমর জীবন চিরকাল বঙ্গবাসীকে সাধুপথ দেখাইয়া 

দবে।”- সঞ্জীবনী। 

“পরলোকগত শিবচর দেব_-আজ আমরা 
গভীর শোক সহকারে আমাদের পাঠকবর্ণকে ব্রাহ্মদাধারণের 
শ্রদ্ধেয় এবং -স্ুপরিচিত শিবচক্ত্র দেব মহাশয়ের পরলোক 
গমনের সংবাদ প্রদান করিতেছি । তিনি যেমন সাধারণ 
ব্রাহ্মদমাঙ্জের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, এমন আর 
দ্বিতীয় কেহ আছেন বলিয়া! আমাদের মনে হয় না। সময়, 
শরীর, দুদ্ধি এবং অর্থ প্রভৃতি সাহায্য করিবার যে সকল 
আয়োজন সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্তই প্রয়োগ করিয়া 
সর্ধপ্রযত্ধে সাধারণ ব্রাঙ্মদযাজ্ের সেবা করিতে তিনি নিয়ত 
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প্রস্তুত ছিলেন। ধর্শসমাজের পক্ষে মানুষকে যদি কৌন 
রূপে অভিভাবক শবে অতিহিত করা অলঙ্গত না হয়, তবে 
এই শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে সাধারণ ব্রাঙ্গনগ্মাজের অভি- 
ভাবক শব্ষে অভিহিত করিতে আমাদের কোন সংকোচ 
হইতেছে না। সাধারণ ব্রাঙ্গপমাজ সংস্থাপন সমজে বাহার! 
বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং পরিশ্রম করিয়াছিলেন. শিবচন্ত্র 
বাবু তাহার মধ্যে একজন অগ্রগণ্য । সেই বুদ্ধাবস্থায় তিনি 
যেক্পপ অক্লান্ত তাবে পরিশ্রম করিতেন, তাহাতে যুবক- 
গণকেও লঙ্জিত হইতে হইত। লাধারণ ত্রা্মবযাজ বাস্ত- 
বিকই তাহার পরলোকগমনে একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারা 
হইলেন। তীহার জীন অতি সুন্দর ও সুমি ছিল। তিনি 
ছোট বড় সকলেরই সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতেন যে 
তাহাতে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত । নীতি সম্বন্ধে তিনি 
একজন আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। সময়ের অপব্যবহার তিনি 
কখনও করিতেন না । তিনি সর্ধদাই যথাসময়ে সকল কর্তব্য 
গম্পন্ন করিতেন। অর্থসন্বন্ধে তীহার ব্যবহার সকলের পক্ষে 
বিশেষ অনুকরণীপ। তিনি যে সকল সংকার্য্যে নিয়মিতরূপে 
অর্থ াহায্য করিতেন সে অর্থ কখনও তাঁহার নিকট" চাহিয়া 
পাঠাইতে হয় নাই। তিনি সর্বদাই নিজ হইতে আপন 
দেক্স দাতব্য যথাস্থানে পাঠাইয়! দিতেন । 
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» শিবচন্্র বাবুর ধর্মশীল ও কর্ম্মশীল জীবনের স্বলিখিত 
সংক্ষিপ্ত বৃত্তাস্ত নিয়ে প্রকাশিত হইল । এই বিবরণে তাহার 
অনেক সৎকার্ধেযর উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি রোগ 
শষ্যাতে অতি ছর্ধল অবস্থাতেও নিগমিতঞ্উপাসনা করিতে 
কথনই বিমুখ হন নাই। তিনি যে কিন্ধপ দানশীল ছিলেন 
তাহার বিবরণ এই বুন্তান্তে নাই। যেকেহ কোন অভাবে 
পড়িয়া! তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
যথাসাধ্য সেই অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
কত দীন ছুঃঘখীকে যে তিনি গোপনে অর্থদান করিতেন, তাহা! 
নিকটন্থ আত্মীয় শ্বজনেরাও টের পাইতেন ন। সাধারণ হিত* 
কর সর্বপ্রকার কার্যেই তিনি নুক্তহত্তে দান করিতেন। কত 
দীন ছুঃখী আজ তাহার অভাবে পিতৃহীন হইল, তাহা কেহ 
বলিতে পারে না। 

তাহার শরীর অতি কূশ ছিল। চেহার1 দেখি! মনে 
হইত) হাড় কয়েক খানা চামড়া দিয়! যেন আচ্ছাদাঁন করিয়! 
রাখা হইয়াছে । কিন্তু এমন দুর্বল শরীরের মধ্যে কি তেজী- 
যান আত্মা বাস করিত ! কোন বাঁধা, কোন বিদ্ব তাহাকে 
সৎ নক্ধন্পী হইতে ভ্র্ট করিতে পারে নাই । ছুর্বল শরীর লইয়া 
তিনি যেমন পরিশ্রম করিতেন, কোন বলি যুবকও তেমন 
থাটিতে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বল যে তুচ্ছ পদার্থ 
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মূনের বলই যে প্রকৃত বল, তাহা তিনি বেশ দেখাহ্য়া 
গিয়াছেন। 
তাঙ্কার যেমন খিনয় দেখিয়াছি, এমন বির অতি অল্প 
লোকের দৃষ্ট হয়।' অশীত বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি 
একজন বালকেন কথার প্রতিও কত সম্মান প্রদশন করি- 
তেন ।”--তত্বাকৌমুদী । 
সাধারণ ব্রাঙ্দগ সমাজের অধ্যক্ষ সভা শিবচন্্র বাবুর 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত রূপে আপনাদের ছুঃখ প্রকাশ কবেন্‌ £- 
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শিবচন্দ্র অতি ধীব প্রকৃতিব লোক ছিলেন । চঞ্চলতা 
বা বাহ্াভস্বর তীহাব জীবনে দেথা ধায় নাই । তিনে বখন 
যেকাধ্যে নিবুক্ত হইতেন, তখনই সেই কার্য অতি সুদন্ধ- 
তার সহিত স্ুচাকবপে সম্পন্ন কবিতেন । 

দূযা) দাক্ষিণ্য, চবিত্রেব মাধুর্য প্রভৃতি গুণগুলি মানব 
প্রকৃতিতে কত দূব বিকশিত হইতে পারে, শিবচন্দ্রেব হৃদয় 
তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

নীতি সন্ধন্ধে তাভাঁকে আদর্শ স্থানীয় বলিলে অতাক্তি 
হয় না। মানুষ কিকপে শাবঝীীবক, মানসিক, নৈতিক ও ধন্ম 
জীবনের নানা কর্তব্য নিরমিত বপে সম্পাদন করিয়া উন্নত 
আধ্যাত্বি$ অবস্থা লাভ করিতে পাযবে,শিবচন্ত্র তাহার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত দেখাইয। গিযাছেন। ঈশ্বব করুন, তাহার সর্বাঙ্গীন 
স্থন্দর জীবন আমাদের ধন্মপথের সহায় হউক । 


শ্রীপূর্ণচন্দ্র মেন কর্তুক 
২৪ নং শহ্গরখঘোষের লেন ভইভে শ্রকাশিত ) 
কলিকাঁতখ, ২ ন” গোয়াবাগান ক্াট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে, 
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত ছার দুগ্ডিত ॥ 


